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অর্থ -বাণিজ্য

অন্তর্ভু ক্তিহীন প্রবৃ দ্ধি ধনীর সংখ্যা বাড়ায়; দারিদ্র্য কমায়না।
মোঃ মু খলেছু র রহমান প্র কাশ: ১৭ অক্টো বর ২০২৬ ৫ মিনিট পাঠ

প্র তিবছরের মতো এবারও জাতীয়  বাজেটকে ঘিরে আলোচনার কেন্দ্র  বিন্দু  তে রয়ে ছে প্র বৃ দ্ধি   ,

বিনিয়ো গ, রাজস্ব   আহরণ, অবকাঠামো উন্ন য় ন এবং সামষ্টি ক অর্থ নৈতিক স্থি তিশীলতার প্র শ্ন  ।

সরকার আশা করছে, বাজেটের যথাযথ বাস্ত বায় নের মাধ্যমে অর্থ নীতির গতি বৃ দ্ধি    পাবে,

উৎপাদন সম্প্র সারিত হবে, কর্মসংস্থা ন সৃ ষ্টি  হবে এবং দেশের মোট দেশজ উৎপাদন (জিডিপি)

আরও বড়  হবে। অর্থ নীতির দৃ ষ্টি কোণ থেকে এসব লক্ষ্য নিঃসন্দে হে গুরুত্ব পূ র্ণ । কারণ একটি

স্থ বির অর্থ নীতি কখনোই দারিদ্র্য  দূর করতে পারে না, কর্মসংস্থা ন সৃ ষ্টি  করতে পারে না কিংবা

সামাজিক কল্যাণমূ লক ব্যয়  পরিচালনার জন্য প্র য়ো জনীয়  সম্পদ জোগাড়  করতে পারে না।

কিন্তু  প্র শ্ন   হচ্ছে—জিডিপি বৃ দ্ধি    কি নিজেই উন্ন য় নের চূ ড়া ন্ত  মানদণ্ড? অর্থ নীতির আকার বড়

হলেই কি সাধারণ মানু ষের জীবনমান উন্ন ত হয় ? প্র বৃ দ্ধি    বাড় লেই কি দারিদ্র্য  স্ব  য়ং ক্রি য় ভাবে

কমে যায় ?

বাংলাদেশের গত তিন দশকের অভিজ্ঞতা বলছে, এর উত্তর সবসময়  ইতিবাচক নয় ।

দেশের অর্থ নীতি ধারাবাহিকভাবে বেড়ে ছে। স্বা  ধীনতার পর যে অর্থ নীতি ছিল প্র ধানত

কৃ ষিনির্ভ র, তা আজ শিল্প , সেবা ও রপ্তা নিনির্ভ র অর্থ নীতিতে রূপান্ত রিত হয়ে ছে। তৈরি
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পোশাক শিল্প , প্র বাসী আয় , অবকাঠামো উন্ন য় ন এবং বেসরকারি খাতের সম্প্র সারণ দেশের

অর্থ নৈতিক সক্ষমতা বৃ দ্ধি    করেছে। মাথাপিছু  আয়  বেড়ে ছে, বৈদেশিক বাণিজ্যের পরিধি বৃ দ্ধি 

পেয়ে ছে এবং দারিদ্র্ে  যর হারও দীর্ঘ মেয়া দে কমেছে।

কিন্তু  একইসঙ্গে আরেকটি  বাস্ত বতাও স্পষ্ট  হয়ে ছে—সম্পদ ও আয়ে র বৈষম্য বেড়ে ছে।

সমাজের এক অংশ দ্রু ত সম্পদশালী হয়ে ছে, অন্যদিকে বিপু ল জনগোষ্ঠী  এখনও অনিশ্চিত

আয় , মূ ল্যস্ফীতির চাপ এবং সীমিত অর্থ নৈতিক সু যোগের মধ্যে জীবনযাপন করছে। অর্থা ৎ

প্র বৃ দ্ধি    হয়ে ছে, কিন্তু  সেই প্র বৃ দ্ধি  র সু ফল সমানভাবে বণ্টি ত হয় নি।

এখানেই অর্থ নৈতিক প্র বৃ দ্ধি    এবং অন্ত র্ভু ক্তি  মূ লক উন্ন য় নের মধ্যে মৌলিক পার্থক্যটি  নিহিত।

জিডিপি কী বলে, আর কী বলে না?

জিডিপি একটি  দেশের নির্দি ষ্ট  সময়ে  উৎপাদিত পণ্য ও সেবার মোট আর্থিক মূ ল্য। এটি

অর্থ নীতির আকার পরিমাপের সবচেয়ে  বহুল ব্যবহৃ ত সূ চক। কিন্তু  জিডিপি আমাদের বলে না,

সেই উৎপাদনের আয়  কার হাতে যাচ্ছে। এটি  আয়ে র বণ্ট ন সম্পর্কে  কোনো তথ্য দেয়  না। এটি

বলে না, প্র বৃ দ্ধি  র সু ফল সমাজের কোন স্ত রে কেন্দ্রী  ভূ ত হচ্ছে।

ধরা যাক, একটি  দেশের জিডিপি ৭ শতাংশ হারে বৃ দ্ধি    পেল। কিন্তু  সেই অতিরিক্ত   আয়ে র ৭০

বা ৮০ শতাংশ যদি সমাজের শীর্ষ  ১০ শতাংশ মানু ষের হাতে চলে যায় , তাহলে জাতীয়  আয়

বাড় লেও নিম্ন  ও মধ্যবিত্ত জনগোষ্ঠী র জীবনে তার প্র ভাব সীমিত থাকবে। পরিসংখ্যানগতভাবে

দেশ ধনী হবে, কিন্তু  মানু ষের বড়  একটি  অংশ দারিদ্র্য , বেকারত্ব  বা জীবনযাত্রার ব্যয়  সংকট

থেকে মু ক্তি   পাবে না।

এই কারণেই আধু নিক উন্ন য় ন অর্থ নীতিতে শুধু  প্র বৃ দ্ধি  র হার নয় , আয়  বৈষম্য, সম্পদ বণ্ট ন,

সামাজিক গতিশীলতা এবং মানব উন্ন য় ন সূ চককে সমান গুরুত্ব  দেওয়া  হয় ।

বৈষম্য যখন প্র বৃ দ্ধি  র সু ফলকে গ্রা স করে

অর্থ নীতিতে একটি  বহুল আলোচিত ধারণা হলো—“গ্রো থ উইদাউট ইনক্লু  শন” বা অন্ত র্ভু ক্তি  হীন

প্র বৃ দ্ধি   । অর্থা ৎ অর্থ নীতি বড়  হচ্ছে, কিন্তু  সেই বৃ দ্ধি  র সু ফল সমাজের বৃ হত্তর অংশের মানু ষের

কাছে পৌঁছাচ্ছে না।

বাংলাদেশের সাম্প্র তিক বাস্ত বতায়  এই প্র শ্ন   ক্র  মশ গুরুত্ব পূ র্ণ  হয়ে  উঠছে। একদিকে রাজধানী

ও বড়  শহরগুলোতে উচ্চমূ ল্যের আবাসন, বিলাসবহুল ভোগব্যয়  এবং সম্পদের দ্রু ত সঞ্চয়

দৃ শ্যমান; অন্যদিকে খাদ্য, শিক্ষা, চিকিৎসা ও বাসস্থা নের ব্যয়  বৃ দ্ধি  র কারণে মধ্যবিত্ত ও নিম্ন

আয়ে র পরিবারগুলো ক্র মাগত চাপে পড় ছে।

যখন সম্পদ অল্প  কয়ে কজনের হাতে কেন্দ্রী  ভূ ত হয় , তখন অর্থ নৈতিক প্র বৃ দ্ধি  র সামাজিক
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প্র ভাব দুর্বল হয়ে  পড়ে । কারণ ধনী ব্যক্তি   তার আয়ে র একটি  সীমিত অংশ ভোগে ব্যয়  করেন,

কিন্তু  দরিদ্র  ও মধ্যবিত্ত মানু ষের অতিরিক্ত   আয়  সরাসরি বাজারে চাহিদা সৃ ষ্টি  করে। ফলে

আয়ে র সু ষম বণ্ট ন শুধু  সামাজিক ন্যায় বিচারের প্র শ্ন   নয় ; এটি  অর্থ নৈতিক দক্ষতারও প্র শ্ন  ।

বাজেটের প্র কৃ ত সফলতা কোথায় ?

একটি  বাজেট সফল হয়ে ছে কি না, তা কেবল রাজস্ব   আদায়  বা উন্ন য় ন ব্যয়ে র পরিমাণ দিয়ে

বিচার করা যথেষ্ট  নয় । প্র কৃ ত প্র শ্ন   হলো, সেই ব্যয়  কার জন্য এবং তার সু ফল কারা পাচ্ছে।

যদি উন্ন য় ন ব্যয়ে র বড়  অংশ এমন খাতে যায় , যা কর্মসংস্থা ন সৃ ষ্টি  করে না বা সাধারণ মানু ষের

উৎপাদনশীলতা বাড়া য়  না, তাহলে প্র বৃ দ্ধি    হলেও তার সামাজিক প্র ভাব সীমিত থাকবে।

অন্যদিকে শিক্ষা, স্বা  স্থ্য , দক্ষতা উন্ন য় ন, কৃ ষি, ক্ষু দ্র  ও মাঝারি উদ্যোগ, সামাজিক নিরাপত্তা এবং

স্থা নীয়  অবকাঠামোতে বিনিয়ো গ সাধারণ মানু ষের অর্থ নৈতিক সক্ষমতা বৃ দ্ধি    করে। এর ফলে

প্র বৃ দ্ধি  র সু ফল বৃ হত্তর জনগোষ্ঠী র কাছে পৌঁছায় ।

অর্থা ৎ বাজেটের সাফল্য কেবল অর্থ নীতির আকার বৃ দ্ধি   তে নয় ; বরং অর্থ নৈতিক সু যোগের

বিস্তা রে।

দারিদ্র্য  বিমোচনের জন্য শুধু  ভাতা নয় , সম্পদের ন্যায্য বণ্ট নও জরুরি।

বাংলাদেশে দারিদ্র্য  মোকাবিলায়  সামাজিক নিরাপত্তা কর্মসূ চি গুরুত্ব পূ র্ণ  ভূ মিকা পালন করে।

কিন্তু  দীর্ঘ মেয়া দে দারিদ্র্য  দূর করার জন্য কেবল ভাতা বা অনু দান যথেষ্ট  নয় ।

দারিদ্র্ে  যর মূ ল কারণগুলোর মধ্যে রয়ে ছে—

* সম্পদের অসম বণ্ট ন,

* মানসম্মত শিক্ষার অসম সু যোগ,

* উৎপাদন উপকরণের ওপর সীমিত প্র বেশাধিকার,

* কর্মসংস্থা নের বৈষম্য,

* এবং আর্থিক খাতে সু যোগের অসমতা।

যতদিন পর্যন্ত  এই কাঠামোগত সমস্যাগুলোর সমাধান না হবে, ততদিন দারিদ্র্য  কমানোর

প্র চেষ্টা  সীমিত ফল দেবে।

একটি  সমাজে যখন অল্প সংখ্যক মানু ষের হাতে জমি, পুঁ জি, আর্থিক সম্পদ এবং ব্যবসায়ি ক

সু যোগের বড়  অংশ কেন্দ্রী  ভূ ত হয় , তখন অর্থ নৈতিক প্র বৃ দ্ধি    হলেও সামাজিক গতিশীলতা

সীমিত হয়ে  যায় । দরিদ্র  মানু ষ দরিদ্র ই থেকে যায় , মধ্যবিত্তের উত্থান বাধাগ্র স্ত  হয়  এবং বৈষম্য

প্র জন্ম  থেকে প্র জন্মে  বহমান থাকে।

উন্ন য় নের চূ ড়া ন্ত  লক্ষ্য কী?
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উন্ন য় নের উদ্দেশ্য কেবল একটি  বড়  অর্থ নীতি গড়ে  তোলা নয় ; বরং এমন একটি  সমাজ নির্মা ণ

করা, যেখানে অধিকাংশ মানু ষ সম্মানজনক জীবনযাপন করতে পারে, শিক্ষা ও স্বা  স্থ্য সেবা

পায় , কর্মসংস্থা নের সু যোগ পায়  এবং ভবিষ্যৎ সম্পর্কে  আশাবাদী হতে পারে।

একটি  দেশের জিডিপি ৫০০ বিলিয় ন ডলার না ১ ট্রি  লিয় ন ডলার হলো—এটি  গুরুত্ব পূ র্ণ । কিন্তু

তার চেয়ে ও গুরুত্ব পূ র্ণ  হলো, সেই সম্পদের সু ফল কত মানু ষের জীবনে পৌঁছাল।

যদি প্র বৃ দ্ধি  র সু ফল কেবল একটি  ক্ষু দ্র  গোষ্ঠী র মধ্যে সীমাবদ্ধ    থাকে, তাহলে অর্থ নীতির আকার

বড়  হলেও সামাজিক অসন্তো ষ, বৈষম্য এবং দারিদ্র্ে  যর সমস্যা থেকে যাবে।

এ কথা অনেকটা নিশ্চিত ভাবেই বলা যেতে পারে, জাতীয়  বাজেটের যথাযথ বাস্ত বায় ন

নিঃসন্দে হে অর্থ নৈতিক প্র বৃ দ্ধি   কে ত্ব রান্বি  ত করবে। উৎপাদন বাড় বে, বিনিয়ো গ বৃ দ্ধি    পাবে এবং

জিডিপির আকারও সম্প্র সারিত হবে। কিন্তু  অর্থ নৈতিক উন্ন য় নের প্র কৃ ত সাফল্য তখনই

নিশ্চিত হবে, যখন সেই প্র বৃ দ্ধি  র সু ফল সমাজের সব স্ত রের মানু ষের কাছে পৌঁছাবে।

প্র বৃ দ্ধি    প্র য়ো জন, কিন্তু  প্র বৃ দ্ধি  ই যথেষ্ট  নয় । জিডিপি বাড়া  জরুরি, কিন্তু  তার চেয়ে ও জরুরি

সম্পদের ন্যায্য বণ্ট ন। কারণ ইতিহাসের শিক্ষা হলো—অন্ত র্ভু ক্তি  হীন প্র বৃ দ্ধি    ধনীকে আরও ধনী

করতে পারে, কিন্তু  দারিদ্র্য  দূর করতে পারে না।

অতএব, বাজেট বাস্ত বায় নের চূ ড়া ন্ত  লক্ষ্য হওয়া  উচিত শুধু  অর্থ নীতির আকার বৃ দ্ধি    নয় ; বরং

এমন একটি  অর্থ নৈতিক ব্যবস্থা  গড়ে  তোলা, যেখানে প্র বৃ দ্ধি    এবং ন্যায্য বণ্ট ন পরস্পরের

প্র তিদ্ব ন্দ্বী   নয় , বরং একে অপরের পরিপূ রক। কারণ উন্ন য় নের প্র কৃ ত মানদণ্ড জিডিপির অঙ্কে

নয় , মানু ষের জীবনের পরিবর্ত নে নিহিত।
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